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১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি অসুস্থ সুভাষ কলকাতা 
থেকে চিরকালের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যান। ১৯৪২ 
সালের প্রথমদিকে বার্লিন রেডিও প্রায় এক মাস 
ধরে ঘ�োষণা করতে থাকে চন্দ্র ব�োসের ভাষণ 
প্রচারিত হবে। গ�োটা ভারত উত্তেজনায় উৎকর্ণ 

হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, কবে আসবে সেই শুভক্ষণ। তখন 
ত�ো সবার বাড়িতে রেডিও ছিল না। থাকলেও বেশিরভাগ 
বাড়িতে বিদ্যুতের ডিসি সংয�োগ। বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি এসি–‌তে 
ভাল চলে। ডিসি থেকে এসি–‌তে চালান�োর জন্য কন্ডাক্টর 
কেনার ধুম পড়ে গেল। বাজারে কি অত কন্ডাক্টর সাপ্লাই 
আছে!‌ এর ওপর যে যত উঁচুতে পারল এরিয়াল খাটাল। 
আর ইংরেজশাসক চাইল, যেভাবে হ�োক রেডিও ট্রান্সভিশন 
খারাপ করতে। জাতীয় কংগ্রেস, তৎকালীন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক 
দলগুল�ো চাপা উত্তেজনা প্রকাশ করল না। কমিউনিস্টদের কেউ 
কেউ কানাঘুষ�োয় যা শুনছে, সেটা যাচাই করার চেষ্টা করল।

সুভাষ নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন জানকীনাথ বসুর এলগিন 
র�োডের বাড়ি থেকে!‌ শরৎ বসুর বাড়িটা তার থেকে একটু দূরে, 
১ নম্বর উডবার্ন পার্কে। সুভাষ নিখ�োজ হওয়ার পর থেকেই 
পিতৃহারা সুভাষের মা শয্যাশায়ী। শরৎ ব�োসের বাড়িতে একটি 
দামি রেডিওগ্রাম ছিল। রেডিও এবং গ্রামাফ�োন একসঙ্গে। 
তখনকার ধনীদের বাড়িতে এসব থাকত। ভারতের অন্যতম 
সেরা ব্যারিস্টার শরৎ বসুর বাড়িতে থাকবে, এ আর নতুন 
কথা কী!‌ বৈদ্যুতিন যন্ত্রের কারিগর সেটা নেড়েচেড়ে বলল, 
এটা এসি–‌তে চলে। ফলে এসি থেকে ডিসি–‌তে কনভার্ট 
করার জন্য কনভার্টার কেনা হল।

এলগিন র�োডের বাড়ি থেকে সুভাষের মা–‌কে শরৎ 
বসুর বাড়িতে আনা হল।

তা বেশ রাত। পূর্ব ঘ�োষণামত�ো নির্দিষ্ট সময়ে সুভাষের 
গলা শ�োনা গেল!‌.‌.‌.‌ ‘‌আমি সুভাষ বলছি।.‌.‌.‌ গিভ মি ব্লাড, 
আই উইল গিভ ইউ ফ্রিডম.‌.‌.।’‌‌

সুভাষের নেতাজি নামটা তখনও ছড়িয়ে পড়েনি। সে নাম 
ত�ো দিয়েছে আজাদ হিন্দ সেনা। সর্বাধিনায়ক হওয়ার পর।

তখন এমনিতেই ট্রান্সমিশনে সমস্যা হত। তা ছাড়া ব্রিটিশ 
সরকার ইচ্ছে করেই সমস্যা তৈরি করেছিল, যাতে সুভাষের 
কথা ল�োকে শুনতে না পারে।

কান পেতে শুনলেন। তারপর ভগ্ন হৃদয়ে সুভাষের মা 
বললেন, ‘‌এ আমার সুবির গলা নয়। আমায় বাড়িতে দিয়ে 
এস�ো।’‌

এ ঘটনা শুনেছি শরৎ বসুর কনিষ্ঠ পুত্র, একদা বিধায়ক, 
সাংসদ ও ভারতীয় টেনিস দলের নন–‌প্লেয়িং ক্যাপ্টেন সুব্রত 
বসুর কাছে।

মহানিষ্ক্রমণের আগের দিন মানে ১৬ তারিখ সুভাষ 
বাড়ির বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। সুব্রতবাবুর 
বেশ মনে পড়ত সে ঘটনা। বাচ্চারা যখন তঁার ঘরে গেল, 
রাঙাকাকা বিছানায় আধশ�োয়া। পিছনে বালিশ উঁচু করে 
রাখা। মখুে দাড়ি। ছ�োটরা দাড়ি না কামান�োর কারণ জিজ্ঞেস 
করে। রাঙাকাকা বেশ মজা করে বলেন, আমাকে ত�ো বেশ 
ভালই দেখাচ্ছে এতে!‌

সুভাষের মনেও হয়ত�ো একটা আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছিল!‌ এই 
যাত্রা অনন্ত যাত্রা হয়ে যাবে না ত�ো?‌ তাই ছ�োটদের সঙ্গে 
দেখা করলেন!‌ সেদিনই বাড়ির সবাইকে জানিয়ে দেন, দিন 
কয়েক নির্জনে সাধনা করবেন। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবেন। কেউ 

যেন ঘরে না ঢ�োকে!‌
সস্ত্রীক শরৎ আগেই জিটি র�োডে রিষড়ার 

বাগানবাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। ১৭ তারিখ 
বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। বারবার দেওয়াল 
ঘড়িতে সময় দেখছিলেন। এক সময়ে একটা 
গাড়ি হর্ন বাজিয়ে হেডলাইট জ্বালিয়ে–
নিভিয়ে চলে গেল। ইশারা বুঝতে পেরে 
শরৎ বস,ু বিভাবতী বস ুহাত নাড়েন। সেটাই 
দূর থেকে হলেও বস ুভাইদের পরস্পরকে 
দেখার শেষ সযু�োগ।

ধানবাদে শরৎপতু্র অশ�োকের বাংল�ো। মাইনিং 
ইঞ্জিনিয়ার। আফগানবেশী সভুাষ মানে মহম্মদ জিয়াউদ্দিনকে 
নিয়ে শিশির বসরু গাড়ি সেখানে প�ৌছঁ�োল। অশ�োক বসরু স্ত্রী 

পর্যন্ত জানতেন না। এই আফগান আগন্তুক আসলে কে?‌ কেবল 
জানতেন শ্বশুরবাড়ির বিশেষ পরিচিত। ১৮ তারিখ রাতেই 
গ�োম�ো থেকে তুফান মেইল ধরবে। লচুি, পাঠঁার মাংস, বাধঁাকপি 
রেধঁেছিলেন অশ�োকের স্ত্রী। বেয়ারাকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে 
দেওয়া হয় আগন্তুকের ঘরে।

কিন্তু রাতে ট্রেনে তুলে দিতে বাড়ির সবাই রওনা হয়। 
চালকের পাশে আগন্তুক। পিছনের আসনে বাকিরা।

গাড়ি কিছটা পথ এলে আগন্তুক পিছন ফিরে নিজের 
পরিচয় দিলেন। অশ�োকের স্ত্রীর বয়স তখন আঠার�ো। সাবধান 
করে বললেন, এ খবর জানাজানি হলে অশ�োকের ওপর 
অত্যাচার হবে। ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে। এ খবর গ�োপন 
রাখতেই হবে।

স্টেশন থেকে কিছটুা দূরে গাড়ি থেকে নামলেন সভুাষ। 

অন্যদের সঙ্গে আসতে নিষেধ করলেন। মধ্যরাতের 
গ�োম�ো। ফাকঁা স্টেশনে নির্বিকার, নির ল্িপ্ত এক 

আফগান এগিয়ে যাচ্ছেন। একবারও পিছন 
ফিরে তাকাচ্ছেন না।

রাঙাকাকার সাবধানবাণী অশ�োক 
জায়া সারা জীবন কঠ�োরভাবে  
মনে রেখেছিলেন।

এলগিন র�োড বা উডবার্ন পার্কের 
বাড়িতে সুভাষের মহানিষ্ক্রমণ নিয়ে আত্মীয় 

পরিজনদের নিয়ে যখন গ�োপনেও ক�োনও 
আল�োচনা হত, আসর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতেন 

অশ�োক জায়া। পাছে মুখ ফস্কে কিছ ুবেরিয়ে যায়।
বেশি বয়সে গ�োপনে চ�োখের জল ফেলতেন। একটু আগে 

জানলে আর একটু সেবাযত্ন করতাম।
এই ঘটনাটি শুনেছি সবু্রতজায়া নন্দিতার কাছে। জানুয়ারির 

শেষদিকে মহম্মদ জিয়াউদ্দিনবেশী সভুাষ কাবুলে প�ৌছঁ�োলেন। 
আফগানিস্তানের ওপর দিয়ে সভুাষকে ইওর�োপে দিয়েছিলেন 
নিরঞ্জন সিং তালিব, আচার সিংচিমা, ভগৎরাম তল�োয়ার।

উত্তমচাদঁ মালহ�োত্রা ও রামকৃষ্ণ। ছদ্মবেশী শাখা সংগঠনে 
যুক্ত। জীবনের ঝুকঁি নিয়ে এ কাজ করতে গিয়ে রামকৃষ্ণের 
মৃত্যু  হয়েছিল।

সভুাষের মানে জিয়াউদ্দিনের অভিযাত্রার পথে রেইকি 
করছিলেন আচার সিং চিমা ও রামকৃষ্ণ। একবার ঠিক করলেন, 
যদি আমদুরিয়ার সঙ্কীর্ণ নদীপথ সাতঁরে পার হওয়া যায়, কিংবা 
চামড়ার ভেলায়, তা হলে জিয়াউদ্দিনকে সহজেই রাশিয়ায় 
প�ৌছঁে দেওয়া যাবে। বরফগলা খরস্রোতায় রামকৃষ্ণ ভেসে 
যায়। চিমা সাতঁরে রাশিয়ায় প�ৌঁছ�োলেও রুশ গ�োয়েন্দারা গুপ্তচর 
সন্দেহে আটক করে। একজন গ�োয়েন্দা তাকঁে কমিউনিস্ট বলে 
চিহ্নিত করায় ফেসঁে যান চিমা। কিন্তু ঠিক হয়, এ পথে আর নয়। 

ভগৎরাম, জিয়াউদ্দিনকে নিয়ে কাবুলের সরাইখানায় 
অপেক্ষা করছেন। রুশ দূতাবাসের সহয�োগিতায় আছেন। 
সুভাষ একদিন টের পেলেন, ব্রিটিশ গুপ্তচর তাঁকে খুঁজতে 
সরাইখানায় এসেছিল। 

সুভাষকে এখন ক�োথায় লুকিয়ে রাখবে ভগৎরাম?‌ এক 
পুরন�ো কমরেড বন্ধু আছে!‌ উত্তমচাঁদ মালহ�োত্রা, কাবুলে 
ওদের ঘ�োড়ার ব্যবসা, রেডিওর দ�োকান, নিজেদের বাড়ি। 
কিন্তু পুলিশি হয়রানির জেরে বসে গেছে। সেখানে পার্টির 
সঙ্গে য�োগায�োগ রাখলেও আগের মত�ো অ্যাকটিভ নয়। 
তা ছাড়া এক জাঁহাবাজ যুবতী ব�ৌ সব সময়ে ওর ওপর 
নজর রাখছে। ভগৎরামের কাছে সব শুনে উত্তমচাঁদ তাদঁের 
আস্তাবলে সুভাষকে লুকিয়ে রাখতে চাইল। দিন কয়েকের 
ত�ো ব্যাপার। তারপর রুশ দূতাবাস থেকে স্ট্যালিনের কাছে 
খবর গেলেই মুশকিল আসান। 

উত্তমচাঁদ খেতে খেতে ডিশ হাতে বাইরে যায়। বেশি 
বেশি খাবার নেয়। উত্তমচাঁদের ব�ৌ চেপে ধরল। আস্তাবলে 
কে?‌ পুলিশকে খবর দেব!‌

বিপদ বুঝে উত্তমচাঁদ বলল, আস্তাবলে চন্দ্র ব�োস!‌
— কী?‌ শের কা বাচ্চা আমার আস্তাবলে?‌ আমার এত 

বড় ঘর, পালঙ্ক!‌ তাকে ঝুটা খাবার দিচ্ছ?‌
সব শুনে ব�ৌ বলল, ভাল খানা বানিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এস�ো। 
উত্তমচাঁদের ব�ৌ কাদঁছে। ক�োটি ক�োটি মানুষ আজও 

কাঁদে। বিশেষ করে জানুয়ারির এই সময়টা এলে।‌‌

৪৫ বর্ষ ২৯৯ সংখ্যা ৯ মাঘ ১৪৩২ শুক্রবার ২৩ জানুয়ারি ২০২৬

দ্বিতীয় উত্তর সম্পাদকীয়র জন্য ৬০০ শব্দে লেখা পাঠান�োর মেল— sampadokiyo@aajkaal.net

পেছনের পা দিয়ে আঘাত করাকে ফারসিতে বলে 
‘‌লাকাদ’‌। ‘‌লাকাদ’‌ সিধে বাংলায় হয়ে গেছে ‘‌লাথি’‌।

দে মু

সুভাষচন্দ্রের জন্য চ�োখে থাকুক  
জল, বুকে জ্বলক আগুন

লাভ–ক্ষতি, সৃষ্টি–ধ্বংসের প্রশ্ন

অরূপ বসু

অরুণাভ সেনগুপ্ত

‌দৃষ্টান্ত কেরল
বা  ম নেতারা বলেন, দেশের মধ্যে কেরল অনেক দিক দিয়েই দৃষ্টান্ত। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে এগিয়ে, বলা 

হয়। তবে, শুধু বাম আমলেই নয়, কংগ্রেস আমলেও এটা থাকে। ইতিহাস বলে, ত্রিবাঙ্কুরের 
রানি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, পথ দেখিয়েছিলেন। বামপন্থীদের গর্ব ছিল, কেরল অনন্য, অন্যান্য 

রাজ্যের মত�ো নয়। বাম মুখ্যমন্ত্রীর নামে ক�োনও প্রচার হয় না, হয় সরকার বা দলের নামে। সেই পথ ছেড়েছেন 
পিনারাই বিজয়ন। সর্বভারতীয় দৈনিকেও বিজয়নের সচিত্র বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। পার্টির নিয়ম, ৭৫ পার 
হলে কেউ উচ্চপদে থাকবেন না দলে বা সরকারে। বিজয়নের ক্ষেত্রে অনেক ব্যতিক্রম। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
কতটা ‘‌বাম’‌ বিজয়ন সরকার?‌ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সিপিএম নেতা অচ্যু তানন্দনের সময়ে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা 
ছিলেন বামপন্থী অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়ক, যিনি সিপিএম–‌এর সদস্য। বিজয়ন ভাবেন বিশ্বব্যাঙ্কের 
প্রাক্তন কর্ত্রী গীতা গ�োপীনাথের কথা, যিনি বাম অর্থনীতির প্রবক্তা নন। এখন কেরলের এলডিএফ সরকার 
বাম পথে চলে না। কেন্দ্রের নতুন শিক্ষানীতিকে মানেনি বির�োধী–‌শাসিত রাজ্য সরকারগুলি। বিজয়নের 
সরকার কিছু সবুিধা পাওয়ার জন্য লিখিতভাবে তা মেনে নেয়। জ�োটশরিকদের আপত্তিতে আপাতত সিদ্ধান্ত 
স্থগিত। সিপিএম বলে থাকে, ডিএ (‌মহার্ঘ ভাতা)‌ সরকারি কর্মীদের অধিকার, সরকারের বিবেচনা একেবারেই 
গ্রাহ্য নয়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অনেকটা দাবি মানলেও, দরিদ্র, সাধারণকে অগ্রাধিকার দিয়ে 
বলেছেন, ‘‌অধিকার’‌ নয়, এক্ষেত্রে অনেক কিছু বিবেচ্য। বাংলার সিপিএম ডিএ–‌কে ‘‌অধিকার’‌ বলে অবস্থান 
করে ধর্না দেয়, মামলা করে। সম্প্রতি হাইক�োর্টে কেরল সরকার বলেছে, ডিএ ‘‌অধিকার’‌ নয়, সরকারের 
বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল। দ্বিচারিতা বেশি দিন চলতে পারে না।
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নেতাজিকে ভুলিনি,
ভুলবও না

‌ংরেজি বছরের প্রথম মাসটি 
আম–বাঙালি গভীর শ্রদ্ধা ও 

মর্যাদার সঙ্গে পালন করে থাকে। 
সকলের প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ ও 
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম এই 
জানুয়ারি মাসেই। বয়সের নিরিখে 
স্বামীজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ফারাক 
ছিল অনেকটাই— ৩৪ বছরের। 
১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি 
পৃথিবীর আল�ো দেখেছিলেন 
নরেন্দ্রনাথ দত্ত। আর সুভাষ 
ব�োসের জন্ম ১৮৯৭ সালের ২৩ 
জানুয়ারি। অধুনা ওড়িশার কটক 
শহরে। সে সময় অবশ্য মহানদী 
তীরবর্তী এই শান্ত শহরটি ছিল বেঙ্গল 
প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। জানকীনাথ 
বসু ও প্রভাবতী দেবীর ক�োল 
আল�ো করে এসেছিলেন সুভাষ। 
খুব ছ�োট্টবয়স থেকেই দেশমাতার 
প্রতি গভীর অনুরাগ এবং ‘‌পরাধীন’‌ 

ভারতবর্ষের দুঃসহ যন্ত্রণা সুভাষকে 
কষ্ট দিত। কটকের র‌্যাভেনশ স্কু লে 
অন্য বন্ধুদের সঙ্গে তঁার চরিত্রগত 
ফারাক লক্ষ করেছিলেন শিক্ষকেরা। 
বিশেষ করে বেণীমাধব ঘ�োষ পাকা 
জহুরির মত�ো ওই একরত্তি ছেলের 
মধ্যে সেদিনই আবিষ্কার করেছিলেন 
ভাবীকালের দেশনায়ককে। 
বেণীমাধবই ছিলেন সুভাষের আদর্শ 
শিক্ষক। তঁাকে অনুসরণ করেই 
নিজের জীবনচর্যাকে এগিয়ে নিয়ে 
গিয়েছিলেন তিনি। ব্রিটিশ শাসনের 
করাল নাগপাশ থেকে ভারতকে মুক্ত 
করার সংকল্পও গ্রহণ করেছিলেন 
ওই বয়সেই। নেতাজি সম্পর্কে 
বলতে গেলে আবেগে গলা বুজে 
আসে গড়পড়তা বাঙালির। তঁাকে 
আমরা ভুলিনি, ভুলবও না কখনও।

● তরুণ চট্টোপাধ্যায়
শিবপুর, হাওড়া

ই

এ উদ্‌যাপন অন্তঃসারশূন্য, প্রাণহীন
তি বছরই ২৩ জানুয়ারি সাধারণত আমরা ছুটির মেজাজেই 
কাটিয়ে থাকি। মাঘের প্রথম পর্যায়ের মিঠে–কড়া স�োনালি 

র�োদ, শীতের পরশকে সঙ্গী করে ছুটির মরশুম জমেও ভাল।‌ 
ছ�োটবেলা থেকেই দেখে আসছি, নেতাজির আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে 
পাড়ার ছ�োট–বড় নানা সংগঠন এ দিনটায় নানারকম অনুষ্ঠানের 
আয়�োজন করে থাকে। আসল উদ্দেশ্য অবশ্যই এই বাঙালি সংগ্রামী 
জননায়কের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ। ইদানীং, ক�োথাও ক�োথাও এই 
উদ্‌যাপনের ভঙ্গি একটু পাল্টেছে। এবং, সেই ভঙ্গিতে যে ক�োনও 
ভাবেই ভাবগম্ভীরতা বজায় থাকছে না, তা–ও সবিশেষ উল্লেখ 
করার মত�োই। তবুও, আমবাঙালি শত ঝড়ঝাপ্টার মধ্যে পড়লেও 
ক্যালেন্ডারের দু‌ট�ো দিন কখনও বিস্মৃত হয় না। একটি পঁচিশে 
বৈশাখ, অন্যটি জানুয়ারির তেইশ। কিন্তু, নিজেদের বুকে হাত 

রেখে আমরা বলতে পারি কি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ, 
তাঁর অবিস্মরণীয় চিন্তা–দর্শন এবং সমগ্র ভারতের প্রতি নিবেদিত 
মমত্বব�োধ আমাদের আজও একইরকম ভাবে প্রাণিত করে?‌ ক�োনও 
সংশয় নেই, উত্তরটা নিশ্চিত ভাবেই নেতিবাচক। আমরা নেতাজির 
জন্মদিন ঘিরে আড়ম্বরপূর্ণ আয়�োজনে কিছুমাত্র পিছ–পা হই না 
বটে, তবে তাঁর জীবনচর্যাকে আত্মস্থ করতে আজও অপারগই রয়ে 
গিয়েছি। ফি–বছরই দিনটা ফিরে–ফিরে আসে। ফুলের মালায় 
সেজে ওঠে এই বীরের ছবি। আয়�োজন করা হয় নানা অনুষ্ঠানের। 
কিন্তু, দিনান্তে সবকিছুই কেমন যেন অন্তঃসারশূন্য, প্রাণহীন রয়ে 
যায়। যা কেবল হতাশার নয়, প্রবল পীড়াদায়কও। 

● বাবলু সরকার
দমদম, কলকাতা

প্র

সরস্বতী পুজ�োর দিনটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে রযেছে আরেকটা 
বিষয়ও। যা আম–বাঙালির বড্ড প্রিয় শখ!‌ হ্যাঁ, ঘুড়ি ওড়ান�োর 

কথাই বলছি। মনে আছে, যখন স্কু লে পড়তাম আমি আর আমার 
ভাই পুজ�োর দিন তিনেক আগে থেকেই মায়ের কাছে বায়না করে 
পাড়ার দ�োকান থেকে খান ছয়েক ঘুড়ি কিনে আনতাম। মায়ের 
কড়া বার্তা ছিল, কার�োর বেশি–কম হবে না। তিনটে করেই দু’‌জনে 
ভাগ করে নেবে!‌ এবং, ঘুড়ি ওড়ান�ো যাবে শুধুমাত্র সরস্বতী পুজ�োর 
দিনেই। তা’‌ও মাত্রই ঘণ্টাদুয়েক। এতে কী আর মন ভরে! প্রবল 
উৎসাহ থাকলেও আসল সময়ে দেখা যেত, আমি বা ভাই–কেউই 
ঠিকঠাক ঘুড়িগুল�ো ওড়াতে পারছি না!‌ অগত্যা, ভরসা পাশের বাড়ির 
মুকুল কাকু। তিনি নিজেকে ‘‌ঘুড়ির সম্রাট’‌ বলে দাবি করলেও প্রতি 
বছরই দেখা যেত, আমার আর ভাইয়ের ঘুড়িগুল�োর একটা আকাশে 

উড়িয়ে তিনি মাটিতে ফিরিয়ে আনতে পারতেন না!‌ আকাশে গা 
ভাসান�োর কিছ পরই পাড়ার বসাক বা কয়ালদের বাড়ির ছাদ থেকে 
সমস্বরে উল্লাস,‘‌ভ�ো–কাট্টা’‌! কাদের গেল? আমাদের দু’‌ ভাইয়ের 
উৎকন্ঠা মেটাতেন মুকুল কাকু, বিরস বদনেই–‘‌আমাদেরটাই রে’‌!‌ 
এবাবে একে–একে সব’‌কটি ঘুড়ির দফারফা হওয়ার পর রণে 
ক্ষান্ত দিতাম আমরা!‌ ততক্ষণে দুপুরের ভ�োগ খাওয়ার সময়ও 
হয়ে গিয়েছে। সুতরাং, মা–বাবার অবধারিত ধমকানি,‘‌অ–নে–ক 
হয়েছে!‌ এবার ঘুড়ি ছেড়ে খেতে ব�োস্’‌!‌ এখন একটাই প্রশ্ন মনে 
ভাসে,‘‌একালের বাচ্চারাও খি ঠিক এভাবেই নির্মল, অপাপবিদ্ধ 
শৈশব উপভ�োগ করে?‌’‌

● গুরুদাস চ�ৌধুরি
ক্ষীরপাই, পশ্চিম মেদিনীপুর

সরস্বতী পজু�ো আর ‘‌ভ�ো–কাট্টা’‌!

‌বাঙালির কাছে সরস্বতী পুজ�োর দিনটাই হল ‘‌ভ্যালেন্টাইন্স 
ডে’‌। ভরপুর আনন্দের, তুমুল ভাললাগা মিলিয়ে দারুণ সুন্দর 

একটা দিন!‌ আম–বাঙালির কাছে প্রথম প্রেমেরও দিন! ‌নতুন বছরের 
ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বীণাপানি–বন্দনা আর নেতাজী জন্মোৎসব একই 
দিনে পড়ায় অফিস বাবুরা একটু মনমরা বৈকি! আস্ত একটা ‘‌ছুটির 
দিন’‌ এভাবে মার গেল! যাই হ�োক, সরস্বতী পুজ�োর মহাক্ষণ এ বঙ্গে 
নিরুচ্চারেই যেন রচনা করে যায় বসন্তের আবাহন‌! ‌ঋতুরাজ বসন্তের 
প্রতীকী রূপে গণ্য হয় বাসন্তী রং!‌ বিদ্যার দেবীর পরিধেয়ও সেই 
রঙয়েরই শাড়ি। তিনি ‘‌ভগবতী ভারতী, সারদা বাসন্তিকা’‌। অদ্ভুত এক 
পবিত্রতা, নিষ্পাপ এক আবেগ জড়িয়ে থাকে এ পুজ�োর সঙ্গে। আট 
থেকে আশি— সকলকেই এ দিনে প্রণত হতে হয় মায়ের সামনে। 
মেধা, ধী, বৈদগ্ধের সমাহারে শ্বেতশুভ্রা মাতৃমুর্তির গরিমাই অন্যরকম। 
সরস্বতী পুজ�োর সকাল থেকেই রাস্তার দখল নেয় কচিকাচঁার দল। 
এ ছবি খুব ছ�োট থেকেই দেখে আসছি। যুগ বদলায়, প্রজন্ম বদলায়। 
কিন্তু, এ ছবিতে ক�োনও বদল ঘটে না। আমাদের সময়তেও যা ছিল, 
এখনও তা–ই!‌ ছ�োট চ�োট ছেলেমেয়েরা যখন মায়ের সামনে পুষ্পাঞ্জলী 
দেওয়ার অভিপ্রায়ে বাসন্তী–রঙা পাঞ্জাবি বা অপটু হাতে পরা শাড়ি 
সামলাতে সামলাতে নিজেদের স্কুল  বা পাড়ার মন্ডপের দিকে হাঁটতে 
থাকে, কী ভাল যে লাগে!‌ সরস্বতী পুজ�োর এই ম�োহময় আবেশ 
চিরঞ্জীবি হ�োক, এই প্রার্থনাই রইল।

● সমীর দাশগুপ্ত
বরানগর, কলকাতা

বাঙালির ‘‌‌প্রথম প্রেমের দিন’‌!‌
‌‘‌আ  মি নেশা করি না, আমি নিজেই 

নেশা’‌— পরাবাস্তব শিল্পী 
সালভাদর দালির উক্তি। বলতে 
চেয়েছেন, তঁার কল্পনাশক্তি 
স্নায়বিক বার্তাবহদের রকমফের 

ঘটিয়ে ভিন্নতর চেতনার জন্ম দিতে নেশাকর রাসায়নিক 
বস্তুর মত�োই পারঙ্গম। আলাদা করে উত্তেজক লাগে না। 
মস্তিষ্কের ক্রিয়া–বিক্রিয়াকে উজ্জীবিত বা আরও গতিশীল 
করতে নানা দ্রব্যের বা ড্রাগস ব্যবহারের অভ্যাস অনেকেরই। 
হাসিসখ�োর বা অ্যাসাসিনদের বেপর�োয়া ঘাতক মন�োবৃত্তি, 
লাউডেনামজনিত তুরীয়ানন্দে অর্ধচেতন ক�োলরিজের বিখ্যাত 
কবিতা ‘‌কুবলাই খান’‌ রচনা, অথবা ক�োকেনজাত উন্মাদনার 
তাড়নায় লুই স্টিভেনসনের ৬ দিনে ৬০ হাজার শব্দের বই 
‘‌ড.‌ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড’‌ একটানে লেখা— উদাহরণ 
অনেক। সে বাবদ অধুনা একটা তর্ক ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হচ্ছে। 
স�োমরসের সঙ্গে বৈদিক স্তোত্র, মারিজুয়ানার সঙ্গে বীটনিকদের 
সৃজনশীলতার সংয�োগের মত�ো বিদ্যাশিক্ষায় প্রয়�োজনীয় 
বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতিশক্তি, একাগ্রতার সঙ্গে ইদানীং ব্যবহৃত 
স্টাডি ড্রাগের ক�োনও সরলরৈখিক শারীরবিজ্ঞানসম্মত য�োগ 
আছে কি না? থাকলে প্রতিয�োগিতামূলক পরীক্ষায় এদের 
ব্যবহার কি ক্রীড়াক্ষেত্রে ড�োপিং এর মত�োই অনৈতিক? 
বিশেষত যখন সমাজ, সংস্কৃতি  ও সময় পাল্টে যাওয়ার সঙ্গে 
নৈতিক–অনৈতিক বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টে যায়। ১৯০৮ 
সালের লন্ডন অলিম্পিকের আগে পর্যন্ত অলিম্পিক কমিটির 
মত ছিল, প্রতিয�োগীদের খুব বেশী অনুশীলন ও শরীরচর্চা 
অনৈতিক ও অভদ্রজন�োচিত।

সন্দেহ নেই বর্তমানে কঠিন প্রতিয�োগিতামূলক শিক্ষাব্যবস্থায় 
সাফল্য পাওয়ার জন্য প্রয়�োজন উচ্চমেধার সঙ্গে দীর্ঘ সময় 
নিবিড় অধ্যয়ন। পশ্চিমা নামী শিক্ষায়তনগুলিতে বিভিন্ন সমীক্ষায় 
দেখা গেছে শতকরা প্রায় ৩০ শতাংশ ছাত্রদের ধারণা, স্টাডি 
ড্রাগগুলি জ্ঞানগত দক্ষতা ও মন�োয�োগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে 
এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ক�োনও না ক�োনও সময়ে এই 
ধরনের বস্তুর ব্যবহার করেছে। ভারতের নামী কয়েকটি উচ্চ 
শিক্ষায়তনে সমীক্ষা চালান�ো সাংবাদিকদের প্রতিবেদন অনুযায়ী 
সংখ্যাটা অনেক বেশি। নবাগত, বিশেষত একটা বড় অংশের 
আবাসিক ছাত্রদের থেকে একটা প্রধান জীবনশিক্ষা ব�োধহয়, 
বিভিন্ন স্টাডি ড্রাগের বা এক কথায় ন�োট্রপিক্স বলে চিহ্নিত 
ওষুধের বা দ্রব্যের সুলুক সন্ধান। পারিবারিক পরিসরে স্কুল  

জীবনেই ব্রাহ্মীশাক, অশ্বগন্ধা, শঙ্খপুষ্পী ইত্যাদি দিয়ে তৈরি 
বছরে প্রায় হাজার ক�োটি টাকার ব্যবসা করা মেধাবর্ধক নানা 
আয়ুর্বেদীয় বা ভেষজ ন�োট্রপিক্স চ্যবনপ্রাশ ইত্যাদির সাথে 
পরিচয় থাকায় ছাত্ররা এর মধ্যে ক�োনও নীতিগত বির�োধ 
দেখে না। দ্রব্য ব্যবহারের শুরুটা হয় রাত জেগে পড়তে 
নিক�োটিন ভেপিং, বিদেশি উদ্দীপক নরম পানীয়, ক্যাফিন 
পিল বা উত্তেজনা প্রশমক এল–থিয়ানিন মেশান�ো ক্যাফিন 
ক্যাপসুল ইত্যাদি দিয়ে। এরপর বর্ষ পরম্পরায় ছাত্রাবাস বা 
শিক্ষায়তনগুলির আশেপাশে তৈরি হওয়া সরবরাহ শৃঙ্খলের 
সাহায্যে বা প্রর�োচনায় ধাপে ধাপে য�োগ হয় ম�োডাফিনিল 
জাতীয় ঘুম তাড়ান�োর ওষুধ, এডিএইচডি চিকিৎসায় ব্যবহৃত 
মন�োয�োগ ও স্মৃতিবর্ধক মিথাইলফেনিডেট জাতীয় ওষুধ 
এবং শেষে অপেক্ষাকৃত দুর্লভ অ্যামফেটামিন–ভিত্তিক স্পিড 
ড্রাগ যার দ�ৌলতে হিটলারের সৈন্যদল না ঘুমিয়ে না থেমে 
ইওর�োপ জুড়ে ব্লিৎজক্রিগের ঝড় তুলেছিল। আসল চিন্তার 
বিষয় অবশ্যই ছাত্রদের এ ধরনের একটা পিচ্ছিল পথে 
পা রাখা। যে পথ একান্তই নিম্নগামী, যাতে ক্রমশ আসে 
প্রয়�োজন ছাড়াই নিয়মিত ব্যবহার, ওষুধের মাত্রা বাড়ান�ো, 
একাধিক  দ্রব্যের ব্যবহার, তজ্জনিত নানা বিপরীতধর্মী 
প্রতিক্রিয়া এবং তাঁর ম�োকাবিলায় আরও নানা ধরনের 
ওষুধের ব্যবহার। অ্যাকাডেমিক সাফল্য না পেলে দুঃখ বা 
হতাশা ভুলতে স্টাডি ড্রাগ থেকে স্ট্রিট ড্রাগ বা মনে স্ফূর্তি 
আনার ড্রাগে প�ৌঁছ�োন�োর রাস্তা খুব দীর্ঘ নয়। হতাশা, বিষাদ 
কাটাতে নেশাসক্ত হয়ে পড়া এবং শেষে আত্মহত্যা অথবা 
ওষুধের মাত্রা ঠিক রাখতে না পেরে কিংবা ভুল বা ভেজাল 
ওষুধ খেয়ে অকালমৃত্যু । উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রাবাস 
থেকে মাঝেমধ্যেই যে আবাসিকদের মর্মান্তিক মৃত্যু র খবর 
পাওয়া যায়, ঠিকমত�ো তদন্ত হলে তাদের অনেক ক্ষেত্রেই 
দ্রব্যদ�োষ খুঁজে পাওয়া যাবে।

আল�োচনাটার মলূ বিন্দুতে, অর্থাৎ স্টাডি ড্রাগসের ব্যবহার 
লাভজনক কি না সে প্রশ্নে ফিরে গেলে, উত্তর কিছটুা আপেক্ষিক। 
কিছ ুগবেষণার সিদ্ধান্ত এডিএইচডি চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষধুের 
জ্ঞানগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা খুবই কম এবং লাভ হয় 
কেবলমাত্র তঁাদের, যঁাদের মনঃসংয�োগ সংক্রান্ত সমস্যা আছে। 
সম্পূর্ণ সসু্থদের ক�োনও লাভ হয় না। আবার কিছ গবেষণার 
সিদ্ধান্ত, এ ধরনের ওষধুের ব্যবহার বাড়তি সুবিধা দেয়। সে 
সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়ে  চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া পরীক্ষার 
প্রয়�োজনে স্টাডি ড্রাগসের ব্যবহারকে পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি 

অ্যাকাডেমিক অসততা হিসেবে দেখে এবং অপরাধ প্রমাণে 
শাস্তিও দেয়। ডিউক ইউনিভার্সিটির মত�ো কিছ ু প্রতিষ্ঠান 
একে সরাসরি প্রতারণা বলে চিহ্নিত করেছে। ভারতে নামী 
প্রতিষ্ঠানগুলি ‘ড্রাগ ফ্রি ক্যাম্পাস’ নীতি অনুসরণ করে। তবে 
পরীক্ষার্থীদের জন্য আলাদা নিয়ম নেই। বমাল ধরা পড়লে 
কেন্দ্রীয় নারক�োটিকস ড্রাগস আইন অনযুায়ী কঠ�োর ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়। কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রের মত�ো শিক্ষাক্ষেত্রে ড�োপ টেস্টের 
ব্যবস্থা নেই বলে প্রতারক ছাত্রদের শনাক্ত করা একটা সমস্যা। 
ছাত্রদের ওপর নিয়মিত নজর রাখা, তাঁদের ভবিষ্যতে বিষম 
ফলের জন্য সচেতন করা ও মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ দেওয়াই উপায়। 
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সন্দেহজনক পড়য়াদের চিহ্নিত করে ও 
তাদঁের আচরণে ক�োনও অস্বাভাবিক বিচ্যুতি র ওপর নজর রাখে।

আরেক শ্রেণির প্রতিভাবান ছাত্র কিছু সৃজনশীল মানুষের 
আসক্তি দেখে ড্রাগ নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষায় নামলেও ঐতিহাসিক 
ভাবে অ–মাদকাসক্ত, সংযমীরাই দীর্ঘদিন সষৃ্টিশীল থাকেন। 
দালি এবং পিকাস�ো দু’‌জনেরই পরাবাস্তব সৃষ্টিকর্মের পিছনে 
ক�োনও মাদক বা সুরার প্রভাব নেই। ‘চিত্ত বিন�োদন’–এর 
জন্য ড্রাগ ব্যবহারের সমস্যা অবশ্য আলাদা।‌

লেখক চিকিৎসক

নেতাজি 
জয়ন্তী


